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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
অনুষ্ঠানের সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

দেশী-বিদেশী বিজ্ঞানীগণ, 

সুধিবৃন্দ। 
আসসালামু আলাইকুম। 
বাংলাদেশে ন্যানোটেকনোলজির সম্ভাবনা শীর্ষক আজকের এই আন্তর্জাতিক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বাধুনিক এ শাখার উপর বাংলাদেশে আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট সংগঠক, বিজ্ঞানী এবং দেশ-বিদেশ থেকে আগত অংশগ্রহণকারীদের। 
সুধিবৃন্দ, 

আপনারা ইতোমধ্যেই জেনেছেন, বাংলাদেশের বিজ্ঞানীগণ মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে আরেকটি যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছেন। পাট গবেষণা ইনসটিটিউটের বিজ্ঞানীগণ এবার পাটসহ প্রায় ৫০০ ক্ষতিকর ফসলের একটি ফাঙ্গাসের জন্মরহস্য আবিষ্কার করেছেন। ইতঃপূর্বে তাঁরা ২০১০ সালে পাটের জন্মরহস্য আবিষ্কার করেন। 
বাংলাদেশে বিজ্ঞানীরা মেধায়-মননে যে কোন অংশে কম নন, তা আপনারা বারবার প্রমাণ করেছেন। আমাদের বহু মেধাবী ছেলেমেয়ে বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা গবেষণাগারে কাজ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদান রাখছেন। যথাযথ সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাঁরা দেশে আসতে চান না। 
আমরা সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাই। আমরা আমাদের মেধাবী বিজ্ঞানীদের দেশে ফিরিয়ে এনে নিজেদের গবেষণার কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করব। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও আমরা পাট গবেষণা প্রকল্পের জন্য ৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। 

স্বাধীনতার পরপরই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনার জন্য জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন, বিসিএসআইআর বা সায়েন্স ল্যাবরেটরি, কৃষি গবেষণা কাউন্সিলসহ বেশ কয়েকটি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। 
১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে সপিরবারে নির্মমভাবে হত্যার পর যারা দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় ছিল, দেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়নে তারা কোন কাজ করেনি।  
বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সুফল এখন আমরা পেতে শুরু করেছি। অনেক বছর পর হলেও আজ আমরা পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। রাশিয়ার সহযোগিতায় প্রতিটি ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্ত্ততি আমরা সম্পন্ন করেছি। 

বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে ধান, পাট, আখ, সবজি, ডালসহ বিভিন্ন ফসলের প্রায় ৫০০ উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছেন। 

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে অনেক বিষয়ে উন্নয়নের পাশাপাশি আমরা মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার বিষয়টিকে সমধিক গুরুত্ব দেই। সে সময় আমরা উন্নত গবেষণা পরিচালনার জন্য দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত একটি পৃথক উন্নয়ন ও গবেষণা তহবিল গঠন করি। 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনার জন্য বিশেষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুদান চালু করা হয়। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি এবং উচ্চতর পড়াশুনার জন্য আমরা বঙ্গবন্ধু বৃত্তি চালু করি। কিন্তু পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এই কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়। 
এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা পুনরায় এই কর্মসূচি চালু করেছি। পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপের অনুদানের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

আধুনিক বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গবেষণার পরিচালনার জন্য আমরা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি স্থাপন করেছি। 
দেশের সবগুলো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করে সেগুলোর দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণার পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে, আমরা বর্তমানে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। 
শিক্ষার উন্নয়নে আমরা সব সময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছি। গত মেয়াদে আমরা ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আইন পাশ করেছিলাম। সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পড়াশোনা চলছে। আমরা ইতোমধ্যে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি। আরও দুটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শিগগিরই স্থাপিত হবে। একটি টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সমুদ্র বিষয়ে গবেষণা জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পর সমুদ্র বিষয়ে গবেষণা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 
জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সুফল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা জাতীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছি। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য আমরা স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। নতুন নীতিমালায় সমসাময়িক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়সমূহ যেমন বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজি এবং বস্ত্তবিজ্ঞান গবেষণার উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 
সুধি বিজ্ঞানীবৃন্দ, 

আমাদের সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ন্যানোটেকনোলজির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। 
আপনারা ন্যাশনাল সেন্টার ফর ন্যানোটেকনোলজি স্থাপনের যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাতে আমাদের সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। 
ন্যানোটেকনোলজি চালু হলে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি উপকৃত হবে। সুতরাং আমি অনুরোধ করব, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করুন। অবকাঠামো উন্নয়ন, এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রদানে সরকার সবসময়ই আপনাদের পাশে থাকবে। 
২০২১ সালে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎযাপন করব। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি সমৃদ্ধ একটি মধ্যম আয়ের শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যেখানে মানুষ না খেয়ে থাকবে না, জনগণ তাঁদের সব মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। 
এজন্য আমাদের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি নিতে হবে। যাতে আমরা কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি। 
আর এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। 

আপনারা জানেন, ১৪৭টি উপজেলায় কমিউনিটি ই-সেন্টার এবং ৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস এবং ক্যাশ কার্ডের প্রচলন করা হয়েছে। এছাড়া, ডাকঘরগুলোকে ‘ই-সেন্টার'-এ রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। 
আমরা যখন দায়িত্ব নেই তখন বিদ্যুতের ভয়াবহ লোডসেডিং ছিল। গত সাড়ে তিন বছরে সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করেছি। 
সার-বীজ-কীটনাশকসহ আমরা কৃষি উপকরণের দাম কমিয়েছি। কৃষকদের মাঝে কৃষি সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি ঋণ বিতরণ সহজ করা হয়েছে। 

শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রেও আমরা ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন হচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার ৮০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। 
সারাদেশে সাড়ে ১৩ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক আমরা স্থাপন করেছি। দেশের পাবলিক হাসপাতালগুলোতে বেডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। নতুন চিকিৎসক, নার্সসহ অন্যান্য কর্মচারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। 

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 

বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মোকাবিলায় আমাদের নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। 

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় এবং দুর্যোগ প্রশমনে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। বিগত তিন অর্থবছরে এ ফান্ডে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। 
এছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাসমূহের ১১৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তায় ‘বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেসিলিয়েন্স ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ছাড়া কোন দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য আমি আমাদের গবেষক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক গবেষণার পাশাপাশি প্রায়োগিক গবেষণার বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার আহবান জানাচ্ছি। আমার সরকার উদ্ভাবনমূলক কাজে সবসময়ই সহযোগিতা দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে তা আমরা আরও জোরদার করব, ইনশাআল্লাহ। 

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বাংলাদেশে ন্যানোটেকনোলজির সম্ভাবনা শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
